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আসসালামু আলাইকুম,

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ক্রমাগত অগ্রযাত্রার আরেকটি ধাপ উন্মোচিত হলো। দিনটি শুধু বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্যই নয়, সমগ্র দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত গৌরবের। মহান আল্লাহ্ তায়ালার অশেষ রহমতে আজ দেশের শিপইয়ার্ডে দেশীয় ও বৈদেশিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে নির্মিত দেশের সর্বপ্রথম ফ্লিট ট্যাংকার নৌবাহিনীতে সংযোজিত হলো। দেশের জাহাজ তৈরি শিল্পের ইতিহাসে এটি এক বিশাল মাইলফলক। 

নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডে তৈরী দুটি এলসিটি নৌবাহিনীতে সংযুক্তকরণ এবং খুলনা শিপইয়ার্ডে তৈরী এলসিইউ বানৌজা সন্দ্বীপ ও বানৌজা হাতিয়া এর কমিশনিং এ গৌরবকে আরও মহিমান্বিত করেছে। দেশীয় শিপইয়ার্ডসমূহের এ অগ্রযাত্রা ইতিমধ্যে বাংলাদেশকে একটি জাহাজ নির্মাণকারী দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অদূর ভবিষ্যতে আমরা এদেশেই আরও উন্নতমানের যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করতে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ। নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রার এই মাহেন্দ্রক্ষণে উপস্থিত থাকতে পেরে আজ আমি সত্যিই আনন্দিত ও গর্বিত।

আজ আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সশস্ত্র বাহিনীসহ দেশের আপামর জনসাধারণ। স্মরণ করছি সেসব অকুতভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাঁদের সুমহান ত্যাগ ও জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা। একইসাথে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনসহ সকল নৌসদস্যদের, যাঁরা স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।
সুধিমন্ডলী,

সমুদ্রসীমা নির্ধারণের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের বিশাল সামুদ্রিক এলাকায় সমুদ্রপথে বাণিজ্য পরিচালনা ছাড়াও আছে মৎস্য, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ পদার্থসহ মূল্যবান সম্পদ। ভৌগলিক অবস্থান এবং কৌশলগত কারণে বাংলাদেশের এই জলসীমা ও তার সম্পদ রক্ষায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সমুদ্রসীমার সম্পদ এবং সমুদ্র এলাকার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আমাদের একটি শক্তিশালী ও আধুনিক নৌবাহিনীর বিকল্প নেই, এ সত্যটি স্বাধীনতার আগেই জাতির জনক উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর ছয় দফা আন্দোলনে তৎকালীন পাকিস্তান নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছিলেন। 

স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধু আমাদের সমুদ্রসীমা রক্ষার্থে একটি দক্ষ ও শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তুলতে দৃঢ় পদক্ষেপ নেন। নৌবাহিনী মাত্র দুটি পেট্রোল ক্রাফট দিয়ে শুরু করলেও বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী চিন্তা বাস্তবায়নের ফলে সেদিনের সেই ছোট্ট নৌবাহিনী আজ একটি মর্যাদাশীল ত্রিমাত্রিক বাহিনীতে পরিণত হতে যাচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসহ আন্তর্জাতিক মহলে বিভিন্ন অবদানের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনী  বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে।
সুধিমন্ডলী,

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রা বেগবান হয়। সে সময়ে অত্যাধুনিক মিসাইল ফ্রিগেট বানৌজা বঙ্গবন্ধু, লার্জ পেট্রোল ক্রাফট মধুমতি, পেট্রোল ক্রাফট বরকত, তিতাস, কুশিয়ারা, ট্যাংকার ইমাম গাজ্জালী নৌবাহিনীতে কমিশন করা হয়। বানৌজা শৈবালকে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ জাহাজ হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়। একইসাথে নৌবাহিনীতে অত্যাধুনিক Simulator যুক্ত স্কুল অব মেরিটাইম ওয়ারফেয়ার এন্ড ট্যাকটিকস্, হাইড্রোগ্রাফিক এন্ড ওশেনোগ্রাফিক সেন্টার এবং নৌ-হাসপাতাল উপশম সংযোজন করা হয়। এছাড়া রুগ্ন খুলনা শিপইয়ার্ডকে নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর ছিল আমাদের সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। 
প্রিয় সুধি,

বর্তমান মেয়াদে আমাদের সরকার নৌবাহিনীকে একটি কার্যকর বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যা ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে, ইনশাআল্লাহ। এই পরিকল্পনার আওতায় স্বল্প সময়ের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণে সহায়তার জন্য অত্যাধুনিক সার্ভে জাহাজ বানৌজা অনুসন্ধান নৌবহরে সংযোজন করা হয়। এরপর মেরিটাইম হেলিকপ্টার ও মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট সংযোজন নৌবাহিনীতে নতুন মাত্রা যোগ করে। তারপর একে একে নৌবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে দুটি মিসাইল ফ্রিগেট, একটি আমেরিকায় তৈরি ফ্রিগেট, দুটি মিসাইল করভেট এবং খুলনা শিপইয়ার্ডে তৈরি পাঁচটি পেট্রোল ক্রাফট্। বিশাল সমুদ্র এলাকায় টহল এবং পর্যবেক্ষণের সক্ষমতা বর্তমানে বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। যা আমাদের সমুদ্রসীমা এবং সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমেরিকায় তৈরি আরও একটি ফ্রিগেট বানৌজা সমুদ্র অভিযান এবং গণচীনে নির্মাণাধীন অত্যাধুনিক দুটি করভেট বানৌজা প্রত্যয় এবং স্বাধীনতা এ বছরেই নৌবহরে সংযোজিত হবে। এই সরকারের আমলেই Unconventional Warfare এর জন্য সংযোজিত হয়েছে স্পেশাল ফোর্স ‘সোয়াডস্’। সর্বশেষে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীতে পরিণত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দুটি সাবমেরিন সংযোজনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়েছে, যা ২০১৬ এর মাঝামাঝি নৌবাহিনীতে সংযোজিত হবে, ইনশাআল্লাহ। 

আমাদের সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০১০ সাল থেকে লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বানৌজা ওসমান ও মধুমতি মোতায়েন হয়েছিল। বর্তমানে সেখানে বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মূল মোতায়েন রয়েছে। একইভাবে মালি ও সম্প্রতি দক্ষিণ সুদানে পূর্ণাঙ্গ নৌ-কন্টিনজেন্টসমূহ শান্তিরক্ষা মিশনে মোতায়েন করা হয়েছে। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, তারা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দক্ষতার সাথে গত এক বছর যাবত দায়িত্ব পালন করে আজ দেশের জন্য সুনাম বৃদ্ধি ও ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করছে। 
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নিয়মিতভাবে যুদ্ধবহর বৃদ্ধির পাশাপাশি নৌবাহিনীর নিজস্ব বিমানঘাঁটিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বৃদ্ধির পদক্ষেপ আমাদের সরকারের সময়েই শুরু হয়েছে। নৌবাহিনীতে আগত সাবমেরিনের জন্য সাবমেরিন ঘাঁটি এবং অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও খুব অল্প সময়ের মধ্যে খুলনা নৌঅঞ্চলে একটি পূর্ণাঙ্গ ফ্লোটিলা কার্যক্রম শুরু করার বিষয়টি প্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলে সার্বক্ষণিক নজরদারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোষ্টাল সার্ভেলেন্স স্টেশন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো স্থাপনের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় রয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের পাশাপাশি দেশকে সমৃদ্ধিশালী করার জন্য আমাদের নৌবাহিনীকে সার্বিকভাবে অত্যাধুনিক ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হবে। আমাদের নৌবাহিনী শুধু দেশের নয়, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যেকোন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এটাই আমাদের সকলের প্রত্যাশা।
সম্মানিত সুধিমন্ডলী,

আমাদের রয়েছে প্রায় ৭২০ কিঃমিঃ উপকূল এলাকা যেখানে প্রায় তিন কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল। বহির্বিশ্বের সাথে দেশের বাণিজ্যের ৯০ ভাগেরও বেশি সমুদ্রপথেই পরিচালিত হয়। তাই আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা বিধান অপরিহার্য। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ সমুদ্র ও এর সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। আমাদের নৌবাহিনীর সদস্যরা প্রতিনিয়ত লোকচক্ষুর অন্তরালে অনেক প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করছে। তাই একটি দক্ষ, আধুনিক ও ভারসাম্যপূর্ণ ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মনে রাখতে হবে, আমাদের যে সীমিত সম্পদ তা দিয়ে নৌবাহিনীর মত একটি প্রযুক্তিনির্ভর ব্যয়বহুল বাহিনীকে যুগোপযোগী রাখার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে। আমরা এ অঞ্চলে কোন যুদ্ধবিগ্রহ চাই না। আমরা চাই শান্তি। 

জাতির পিতা বলেছিলেন, ‘‘আমাদের নৌবাহিনীর প্রয়োজন আমাদের সম্পদ রক্ষা করার জন্য, সাইক্লোন মোকাবেলা করার জন্য। আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করতে চাইনা, কিন্তু আত্মরক্ষা করবার মত ক্ষমতাও আমাদের থাকা দরকার’’। আমাদের সমুদ্রসীমায় সার্বক্ষণিক টহলের মাধ্যমে অস্ত্র পাচার ও চোরাচালানরোধসহ সম্পদ সংরক্ষণ এবং যুদ্ধের সময় সমুদ্র পথ উন্মুক্ত রাখতে নৌবাহিনীকে ভবিষ্যতে আরও সুসজ্জিত করে গড়ে তোলার জন্য আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। 

দেশ গঠনমূলক কর্মকান্ডের আওতায় বনায়ন, আশ্রয়ণ, জাটকা নিধন, চোরাচালানরোধসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিভিন্ন জরুরি পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা  ও বিশ্বশান্তি রক্ষায় বিভিন্ন ভূমিকার জন্য নৌবাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে আমার আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। 

আমি আশা করি, আপনারা উচ্চতর কর্মদক্ষতা, শৃঙ্খলা ও Chain of Command বজায় রেখে পেশাগত উৎকর্ষতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আমাদের নৌবাহিনীর মর্যাদাকে সর্বদা সমুন্নত রাখবেন।
প্রিয় অফিসার ও নাবিকবৃন্দ,

আপনাদের পেশায় যেমন আছে চ্যালেঞ্জ, তেমনি আছে বিশালতার আহ্বান। আমি বিশ্বাস করি, সাগরের মত বিশাল আপনাদের দেশপ্রেম। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্র সম্পদের বিরাট ভূমিকা কাজে লাগানোর গুরুদায়িত্ব আপনাদের। এই নতুন জাহাজগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে এই বিশাল দায়িত্ব যেন আপনারা সফল ও নিরাপদভাবে পালন করতে পারেন, আমি মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সেই দোয়া করছি।

সদ্য সংযোজিত ফ্লিট ট্যাংকার ও অন্যান্য জাহাজগুলি নৌবাহিনীতে সুদীর্ঘকাল বলিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক। আপনাদের সবার ব্যক্তিগত, পেশাগত এবং সামগ্রিক জীবন আনন্দময় ও কল্যাণকর হোক - এটাই আমার কামনা। মহান আল্লাহ সকলের সহায় হোন। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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